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মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নতুন বছর ২০১৫-এর প্রথম দিন আজ। আমি দেশবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ২০তম আসর বসছে আজ। এ ধরণের মেলা উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারকদের একই ছাতার তলে সমবেত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়। দেশীয় পণ্যের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার তৈরিতে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সামান্য হলেও অবদান রেখে চলেছে।
এ ধরণের মেলায় দেশি-বিদেশি ভোক্তা ক্রেতারা আমাদের দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে পারেন। আবার দেশীয় উদ্যোক্তাগণও বিদেশি পণ্য ও বিদেশি ক্রেতাদের রুচি, মান, চাহিদা বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারেন।  
সুধী,
ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল। 
বিশ্বমন্দায় উন্নত দেশগুলো যখন হিমসিম খেয়েছে, আমাদের অগ্রযাত্রা তখনও থেমে থাকেনি। বিগত কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে আমাদের জিডিপি বেড়েছে ৬.২ শতাংশ হারে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৬৩০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২০০  ডলারে  উন্নীত  হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ২২.২৩ বিলিয়ন ডলার। 
দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৪ শতাংশে নেমে এসছে। পাঁচ কোটির বেশি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি গত নভেম্বরে সহনীয় ৬.২১ শতাংশ ছিল। মায়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্র বিজয়ের ফলে সমুদ্র-কেন্দ্রিক ব্লু-ইকোনমি সম্প্রসারণের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে।  
স্বাধীনতার পর গুটিকয়েক পণ্য নিয়ে সীমিত বাজারে মাত্র কয়েক মিলিয়ন ডলার রপ্তানির মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বর্তমানে রপ্তানিপণ্যের বাজার অনেক বিস্তৃত হয়েছে। 
বর্তমানে আমরা ৭২৯টি পণ্য বিশ্বের ১৯২টি দেশে রপ্তানি করছি। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১০.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০.১৯ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিগত পাঁচ বছরে আমাদের রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৪.৯০ ভাগ। আমাদের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় এই প্রবৃদ্ধি অর্জন ছিল ঈর্ষনীয়। 
আমি আশাবাদী, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৩৩.২০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের অবস্থান আরও সুসংহত হবে।
আমাদের সরকারের ব্যবসা-বান্ধব নীতির ফলেই রপ্তানির এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এ অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষ করে রপ্তানিকারকদের, আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। 
তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বে আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। চীনের পরেই আমাদের স্থান। এই অবস্থানকে ধরে রাখতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এটা উচ্চাভীলাষী মনে হলেও আমি মনে করি এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন আপনাদের প্রচেষ্টা আর সরকারের সহযোগিতা। আমার সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে- এ নিশ্চয়তা আমি আপনাদের দিচ্ছি।
প্রিয় সুধী,
বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আগের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবসায়ী সমাজ ও সরকারকে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। 
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO বিশ্ব বাণিজ্য অধিকতর উদারীকরণের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এসব পদক্ষেপ একদিকে আমাদের সামনে যেমন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে, তেমনি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেরও সৃষ্টি করছে।
বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপের প্রথা উঠে যাবে। ফলে আমদানি শুল্ক হ্রাস পাবে। আমদানি শুল্ক হ্রাস অব্যাহত থাকার ফলে বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রবর্তিত জিএসপি স্কিমের আওতায় প্রাপ্ত সুবিধাগুলো দিনদিন সঙ্কুচিত হতে থাকবে। 
এছাড়া খুব দ্রুতই আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হব। তখন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্য সুবিধাগুলো আর আমরা পাব না। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার মত সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। 
এজন্য আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে আমাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। সাথে সাথে পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্রান্ডিং ও আকর্ষণীয় করার প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করতে হবে। 
নিজস্ব ব্রান্ডে পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ এবং এ খাত হতে প্রাপ্ত সুবিধা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানি বিশ্বে আমাদের অবস্থান সংহত হবে।
সুধিমন্ডলী,
অবকাঠামো উন্নয়নে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড ৪-লেনে রূপান্তরের কাজ আগামী জুন মাসের মধ্যেই শেষ হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৩০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। চট্টগ্রাম বন্দরে আর কনটেইনার জট নেই।  
আপনারা জানেন, আমরা সারাদেশে ৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছি। ২০০৯ সাল থেকে গত প্রায় ৬ বছরে ৬ হাজার ৮২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে।
এসএমই’র প্রসারে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য বিনা জামানতে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে। রপ্তানির নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। 
ইতোমধ্যে কানাডা, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, মেক্সিকো, ব্রাজিলসহ অনেক দেশে রপ্তানি বেড়েছে। চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াসহ কয়েকটি দেশে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 
আমাদের অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক শক্তি কৃষি। আমরা ইতোমধ্যেই খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। অতি সম্প্রতি আমরা চাল রপ্তানিও শুরু করেছি। শাক-সবজিসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর প্রচুর সুযোগ রয়েছে।
উৎপাদিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করতে পারলে একদিকে যেমন আরও অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব, তেমনি আমাদের কৃষকরাও পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন।
এজন্য আমরা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রসারের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। 
প্রিয় ব্যবসায়ীবৃন্দ,

আপনাদের মধ্যে কিছুকিছু খারাপ লোক (ব্লাক শীপ) আছে। এরা রাতারাতি ধনী হওয়ার লোভে ব্যাংক থেকে ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনের নামে ঋণ নিয়ে তা সমূলে লোপাট করে। ব্যাংকের কিছু দুর্নীতিপরায়ণ এবং লোভী কর্মকর্তা-কর্মচারি এসব চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়ে। 
এ ধরণের ঘটনা খুব বেশি না। কিন্তু দুই একটা ঘটনাই পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং ব্যাংক প্রশাসনের উপর চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দুয়েকজনের কারণে ব্যাংকারগণ যেমন নাজুক অবস্থায় পড়েন, তেমনি প্রকৃত উদ্যোক্তাদের ঋণ পেতে বেগ পেতে হয়। এ ধরণের ব্যবসায়ী নামধারী লোকদের চিহ্নিত করা আপনাদেরও দায়িত্ব।
এ ধরণের জালিয়াতি বন্ধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছি। জালিয়াতি রোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
ব্যবসা করবেন আপনারা। সরকারের দায়িত্ব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। আমরা সেটাই করে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনাদের যেকোন ভাল পরামর্শ গ্রহণ করবে সরকার। 
পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু মানুষ আছে, যাদের দেশ এবং দেশের মানুষ ভাল থাকলে ভাল লাগে না। একটি দল আছে যারা সর্টকাট পথে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য এরা আবার ষড়যন্ত্র করছে। এরা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র বানাতে চায়।
২০১৩ সালে নির্বাচনের আগে এদের তান্ডব আপনারা দেখেছেন। দু’তিন দিন আগে হরতালের নামে এক শিক্ষিকাকে হত্যা করেছে। পেট্রোল বোমা মেরে আরেক শিক্ষিকা ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের অগ্নিদগ্ধ করেছে। 
ব্যবসায়ীদের প্রতি অনুরোধ, এসব অরাজকতা বন্ধ করতে আপনারাও ঐক্যবদ্ধ হোন। জনগণ এসব সহিংসতা পছন্দ করে না। জনগণ চায় শান্তি ও উন্নয়ন।
আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ।
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি রপ্তানি প্রবৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে মর্যাদাপূর্ণ আসন করে নিবে।
আমি আশা করি মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মাধ্যমে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের সাথে সাথে তাদের পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নে তৎপর হবেন। 
আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৫ এর সাফল্য কামনা করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে আবারও ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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